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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
মানিক রচনাসমগ্ৰ ܔ ܕܶ
হর্ষ ডাক্তার গুম খেয়ে বসে থাকে। কেদার ধৈর্য হারিয়ে বলে, হর্ষকাকা, আমি গিয়ে নিয়ে আসি ডাঃ পালকে । উনি আমায় বিশেষ স্নেহ করেন, বললেই আসবেন।
সে হর্ষ ডেকেছে শুনলেও আসবে, ভূপেশ বলে। হর্ষ ডাক্তার মুখ তুলে বলে, তাই বরং যাও কেদার। আমি ডেকেছি। বলার দরকার নেই। তুমিই যা বলবার বলে নিয়ে এসো। বরং বোলো যে তুমিই ভার নিয়েছিলে, হঠাৎ খারাপ টার্ন নেওযায় ভরসা পােচ্ছ না-হৰ্ষ ডাক্তার ঠোঁট কামড়ে একটু থেমে বলে, জ্যোতিকে একবার দেখে যাও।
আমি কী দেখিনি হর্ষকাকা ? কতবার করে দেখছি রোজ। বলতে সাহস পাইনি, নইলেহর্ষ ডাক্তারের পুরোনো গাড়িতে ডাঃ পালের বাড়ির দিকে যেতে যেতে কেদার ভাবে . সাহস পায়নি বলতে। মুখ দিয়ে সত্য কথাটাই বেরিয়ে গেল ? দুজন প্ৰবীণ অভিজ্ঞ ডাক্তার জ্যোতির ভার নিয়েছে, তার কিছু বলা সালে না, এই যুক্তিতে সে তবে চুপ করে থাকেনি ? তা ছাড়া আর কি ! কেবল জ্যোতির ব্যাপারে তো নয়, আরও কত বিষয়ে নিজের ভীরুতার জন্যই সে চুপ করে থেকেছে--তার নিজের ভালোমন্দ অধিকার অনধিকারের বিষয়েও অন্যায় পর্যন্ত সহ্য করে।
কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। কেদারের চিস্তাগুলি, সে জ্বালা বোধ করে। নালিশ, আপশোশ, অনিশ্চয়তা, ফাকি আর ফাঁদে পড়ার জ্বালা। এতকাল ধরে এত সমারোহ এত আয়োজনের পর সে কীসের জন্য তৈরি হয়েছে, তার পেশা ও কাজের আসল রূপ কী, কী তার সংগ্রাম, কী জন্য, কাব জন্য, কীসের সঙ্গে ?
ডাঃ পাল বেরিয়ে গেছে। নার্স অণিমার বাড়ি গেছে। কখন ফিবাবে ঠিক নেই।
ডাঃ পালের একজন মুখচেনা তরুণ স্তাবক যন্ত্রেব মতো জানিয়ে দেয। কে জানে সেও কেদারের মতো নতুন ডাক্তারি জীবন আরম্ভ করেছে কি না !
ওখানেই চলুন তা হলে।
কেদার নির্দেশ দেয় ড্রাইভার অনস্তকে।
ওখানে গিয়ে কী হবে ? বাড়ি চিনি না।
আমি চিনি। জোরে চালান।
অনন্তু কাল মদ খেয়ে রাত জেগেছে। চোখ টান করে সে যেন প্ৰায় কটমটিয়েই মুখ ফিবিয়ে তাকায়। তারপর কী ভেবে গাড়িটা একদম বিপজ্জনক বেখাপ্পা স্পিডে চালিয়ে দেয়।
কেদার মনে মনে বলে ; এমন বঁােদর না হলে হর্ষ ডাক্তার একে পোষে ? ভাটিখানার পোষা všfi:< |
নার্স অণিমার বাড়ি কেদার কখনও যায়নি, ঠিকানাটা শুধু জানা ছিল। বাড়ি খুঁজে বাব করতে সদর দরজার ভেতর দিকে সিঁড়ির নীচে দেখা হয় অণিমার স্বামী শশীনাথের সঙ্গে।
জীর্ণ শুকনো চেহারা, চুলগুলি সব পাকা, চোখে পুরু কঁাচের চশমা। বয়স অনুমান করা কঠিন। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি।
মুখে রাত্রে গেলা দেশি মদের সকাল বেলার দুৰ্গন্ধ।
কাকে চান ?
আমি হর্ষ ডাক্তারের কাছ থেকে আসছি।
অ ! তা কী জানেন, উনি তো যেতে পারবেন না। আজ ! একটু কী জানেন, মুশকিল হয়েছে।
ডাঃ পাল আছেন, না চলে গেছেন ?
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